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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8 > ミ - রবীন্দ্র-রচনাবলী
২রা জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ সিঙাপুরে এসে পীেছল । অনতিকাল পরেই একজন জাপানি যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন ; তিনি এখানকার একটি জাপানি কাগজের সম্পাদক ; তিনি আমাকে বললেন, তাদের জাপানের সবচেয়ে বড়ো দৈনিকপত্রের সম্পাদকের কাছ থেকে তারা তার পেয়েছেন যে আমি জাপানে যাচ্ছি ; সেই সম্পাদক আমার কাছ থেকে একটি বক্ততা আদায় করবার জন্যে অনুরোধ করেছেন । আমি বললুম, জাপানে না পৌছে আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি জানাতে পারব না । তখনকার মতো এইটুকুতেই মিটে গেল । আমাদের যুবক ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন এবং মুকুল শহর দেখতে বেরিয়ে গেলেন । জাহাজ একেবারে ঘাটে লেগেছে । এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশ্ৰী বিভীষিকা আর নেই— এরই মধ্যে ঘন মেঘ করে বাদলা দেখা দিলে। বিকট ঘড়ি ঘড় শব্দে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নাবানো চলতে লাগল। আমি কুঁড়ে মানুষ ; কোমর বেঁধে শহর দেখতে বেরনো আমার ধাতে নেই। আমি সেই বিষম গোলমালের সাইক্লোনের মধ্যে ডেক-এ বসে মনকে কোনোমতে শান্ত করে রাখবার জন্যে লিখতে বসে গেলাম ।
খানিক বাদে কাপ্তেন এসে খবর দিলেন যে, একজন জাপানি মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান । আমি লেখা বন্ধ করে একটি ইংরাজি-বেশ পরা জাপানি মহিলার সঙ্গে আলাপে প্ৰবৃত্ত হলুম | তিনিও সেই জাপানি সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে বক্তৃতা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন । আমি বহু কষ্টে. সে অনুরোধ কাটালুম । তখন তিনি বললেন, “আপনি যদি একটু শহর বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা করেন তো আপনাকে সব দেখিয়ে আনতে পারি।” তখন সেই বস্তা তোলার নিরন্তর শব্দ আমার মনটাকে জঁাতার মতো পিষছিল, কোথাও পালাতে পারলে বাচি ; সুতরাং আমাকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হল না । সেই মহিলাটির মোটর গাড়িতে ক’রে শহর ছাড়িয়ে রবার গাছের আবাদের ভিতর দিয়ে, উচু-নিচু পাহাড়ের পথে অনেকটা দূর ঘুরে এলুম ! জমি ঢেউ-খেলানো, ঘাস ঘন সবুজ, রাস্তার পাশ দিয়ে একটি ঘোলা জলের স্রোত কলকল করে ঐকে বেঁকে ছুটে চলেছে, জলের মাঝে মাঝে আঁটিবাধা কাটা বেত ভিজছে। রাস্তার দুই ধারে সব বাগানবাড়ি । পথে ঘাটে চীনেই বেশি ; এখানকার সকল কাজেই তারা আছে ।
গাড়ি শহরের মধ্যে যখন এল, মহিলাটি তার জাপানি জিনিসের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন । তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ; মনে মনে ভাবছি, জাহাজে আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার খাবার সময় হয়ে এল ; কিন্তু সেখানে সেই শব্দের ঝড়ে বস্তা তোলপাড় করছে কল্পনা ক’রে কোনােমতেই ফিরতে মন লাগছিল না । মহিলাটি একটি ছোটাে ঘরের মধ্যে বসিয়ে, আমাকে ও আমার সঙ্গী ইংরাজটিকে থালায় ফল সাজিয়ে খেতে অনুরোধ করলেন । ফল খাওয়া হলে পর তিনি আস্তে আস্তে অনুরোধ করলেন, যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাদের হােটেলে খাইয়ে আনতে ইচ্ছা করেন । তার এ অনুরোধও আমরা লঙঘন করি নি । রাত্ৰি প্ৰায় দশটার সময় তিনি আমাদের জাহাজে পৌছিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে
গেলেন ।
এই রমণীর ইতিহাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। এর স্বামী জাপানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন । কিন্তু সে ব্যবসায় যথেষ্ট লাভজনক ছিল না। তাই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন হয়ে উঠছিল। স্ত্রীই স্বামীকে প্ৰস্তাব করলেন, “এসো আমরা একটা কিছু ব্যাবসা করি।” স্বামী প্ৰথমে তাতে নারাজ ছিলেন । তিনি বললেন, “আমাদের বংশে ব্যাবসা তো কেউ করে নি, ওটা আমাদের পক্ষে একটা হীন কাজ ।” শেষকালে স্ত্রীর অনুরোধে রাজি হয়ে জাপান থেকে দুজনে মিলে সিঙাপুরে এসে দোকান খুললেন । সে আজ আঠারো বৎসর হল । আত্মীয়বন্ধু সকলেই একবাক্যে বললে, এইবার এরা মজল ৷ এই স্ত্রীলোকটির পরিশ্রমে, নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহারকুশলতায়, ক্রমশই ব্যবসায়ের উন্নতি হতে লাগল। গত বৎসরে ঐার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে ; এখন ঐকে একলাই সমস্ত কাজ চালাতে হচ্ছে ।
বস্তুত, এই ব্যাবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে কথা বলছিলুম এই ব্যবসায়ে তারই প্ৰমাণ দেখতে পাই । মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১২:২৪টার সময়, ২২ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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